
ইমাম হুসাইন (আ.) উত্তম আদর্েশর প্রতীক
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ইসলােমর  ইিতহােসর  স্মরণীয়  ঘটনাসমূেহর  মধ্েয  কারবালার  ঘটনা  সবেচেয়  মর্মান্িতক  ঘটনা।  ইসলােমর  অন্যতম
শ্েরষ্ঠ  ব্যক্িতত্ব  হযরত  ইমাম  হুসাইনেক  েকন্দ্র  কের  এ  ঘটনা  সংঘিটত  হয়,যাঁর  সম্পর্েক  রাসূলুল্লাহ  (সা.)
বেলেছন  :  ‘হুসাইন  আমা  েথেক  এবং  আিম  হুসাইন  েথেক।’মহানবী  (সা.)-এর  এ  বাণী  আমােদর  এ  িশক্ষা  েদয়  েয,েযমনভােব
তাঁর  প্রিতিট  কথা,কর্ম  ও  আচরণ  উম্মেতর  জন্য  অনুসরণীয়  আদর্শ  েতমিনভােব  ইমাম  হুসাইেনর  প্রিতিট  কথা,কর্ম  ও
আচরণও  তাঁর  উম্মেতর  জন্য  আদর্শ।  েকননা,িতিন  েযমন  উদ্েদশ্যহীন  েকান  কাজ  করেত  পােরন  না,েয  ব্যক্িত  তাঁর
েথেক,িতিনও  উদ্েদশ্যহীন  েকান  কাজ  করেত  পােরন  না।  সুতরাং  কারবালার  ঘটনার  েপছেনও  অবশ্যই  মহৎ  উদ্েদশ্য  ও

দর্শন িনিহত রেয়েছ। 
ইসলােমর  ইিতহােসর  প্রিত  দৃষ্িটপাত  করেল  আমােদর  মেন  স্বাভািবকভােবই  এ  প্রশ্েনর  উদ্েরক  হয়,কী  এমন  ঘেটিছল
েয,মহানবী (সা.)-এর ওফােতর পর পঞ্চাশ বছর অিতক্রান্ত না হেতই তাঁরই উম্মত যারা িনেজেদর মুসলমান বেল দািব
করত তাঁরই েদৗিহত্র ও বংশধরেদর নৃশংসভােব হত্যা কেরেছ এবং তাঁর পিরবােরর নারী ও িশশুেদর বন্দী কের ইসলামী
ভূখণ্েডর িবিভন্ন অঞ্চেল ঘুিরেয় িনেয় েবিড়েয়েছ। অন্যিদেক আমরা লক্ষ্য কির,এ ঘটনার েপছেন মুখ্য ভূিমকা পালন
কেরেছ  বিন  উমাইয়্যা  যারা  ইসলােমর  িবরুদ্েধ  প্রিতিট  যুদ্েধ  পরািজত  হেয়িছল  এবং  মক্কা  িবজেয়র  পর  ইসলােমর
প্রভাব-প্রিতপত্িতর  সামেন  পরাস্ত  হেয়  বাহ্িযকভােব  ইসলাম  গ্রহণ  কেরিছল।  এ  েগাষ্ঠীই  মহানবী  (সা.)-এর
উত্তরািধকারী  িহসােব  ক্ষমতায়  আেরাহণ  কেরিছল  এবং  ইসলােমর  জন্য  চরম  িবপর্যয়  েডেক  এেনিছল।  এ  েগাষ্ঠীর
ব্যাপােরই  রাসূল  (সা.)  বার  বার  হুঁিশয়ারী  উচ্চারণ  কেরিছেলন।  অথচ  মুসিলম  উম্মাহর  অজ্ঞতা,উদাসীনতা  ও
দুিনয়াপ্েরেমর  মত  ৈনিতক  িবচ্যুিতর  সুেযােগ  তারাই  মুসলমানেদর  েনতা  িহসােব  আিবর্ভূত  হয়।  তারা  ইসলামী
মূল্যেবাধ,িবশ্বাস  ও  মানিবক  মর্যাদার  িবষয়সমূহেক  িবকৃত  কের  ইসলামেক  িনশ্িচহ্ন  করার  প্রেচষ্টা  চালায়।
একিদেক তারা ইসলােমর তাওহীদী িবশ্বােস ইয়াহুদীবাদী িচন্তার অনুপ্রেবশ ঘিটেয়িছল,অপরিদেক মহানবী (সা.)-এর
ব্যক্িতত্বেক চরমভােব ক্ষুণ্ণ ও তাঁর শত্রুেদর িভতেক মজবুত করার জন্য অসংখ্য জাল হািদস ৈতির কেরিছল এবং



এভােব  ইসলােমর  িভত্িতমূেল  আঘাত  েহেনিছল।  জােহিলয়ােতর  নতুনভােব  প্রত্যাবর্তন  ঘিটেয়িছল।
কারণ,বদর,উহুদ,খন্দক ও অন্যান্য যুদ্েধ মুসলমানেদর িবরুদ্ধশক্িত ইসলােমর েলবােস শুধু আিবর্ভূতই হয়িন;বরং
ইসলােমর মূল পৃষ্ঠেপাষক,ব্যাখ্যাকার ও মুখপাত্েরর ভূিমকায় অবতীর্ণ হেয়িছল। এমনিক তােদর কথা,কর্ম ও আচরণই
ইসলাম বেল গণ্য হেত শুরু কেরিছল। এ িচন্তাধারা ইসলােম িবকাশ লাভ কেরিছল েয,খিলফা যা বেলন ও িনর্েদশ েদন তা-
ই  ইসলাম।  কারণ,িতিন  পৃিথবীেত  আল্লাহর  ছায়া।  যিদ  তাঁর  কথা  ও্  িনর্েদশ  কুরআন  ও  সুন্নাহর  পিরপন্থীও  হয়,তবু
তাঁর িবরুদ্েধ কথা বলা আল্লাহর িবেরািধতার শািমল এবং তাঁর কর্েমর প্রিতবাদ করা অন্যায় ও িনিষদ্ধ। এ ধরেনর
িচন্তার  ফেল  খিলফার  আনুগত্েযর  েকান  সীমা-পিরসীমা  িছল  না।  এমনিক  মহান  ব্যক্িতেদর  হত্যা  করা,পিবত্র
কাবাগৃেহ  অগ্িনসংেযাগ  ও  তা  ধ্বংস  করা  সবই  এ  আনুগত্েযর  অন্তর্ভুক্ত  িছল।  মুসলমানেদর  মৃতেদহ  েথেক  িশর
িবচ্িছন্ন  কের  ইসলামী  ভূখণ্েডর  সর্বত্র  ঘুিরেয়  েবড়ােনার  মত  জঘন্য  আচরণও  খিলফার  আনুগত্েযর  জন্য  ৈবধ  বেল

গণ্য হত। অথচ ইসলাম েকান কােফর ও মুশিরেকর মৃতেদেহর সােথও এরূপ আচরণেক অনুেমাদন কের না। 
এ  সকল  আচরণ  বিন  উমাইয়্যার  অভ্যন্তরীণ  কলুষ  বা  কািলমার  ক্ষুদ্র  এক  িচত্র  মাত্র।  অপরিদেক  সাধারণ  জনগেণর
মধ্েযও ইসলামী েচতনা ও মানিবক মূল্যেবাধ সম্পূর্ণরূেপ িবলীন হেয় িগেয়িছল। ফেল তারা শাসকেগাষ্ঠীর উদ্েদশ্য
হািসেলর  হািতয়াের  পিরণত  হেয়িছল।  অবস্থা  এতটা  সঙ্গীন  হেয়  পেড়িছল  েয,বিন  উমাইয়্যা  রাসূলুল্লাহ  (সা.)-এর
স্থলািভিষক্ত িহসােব চিরত্রহীন ও লম্পট ব্যক্িতেক ক্ষমতায় অিধষ্িঠত করার দুঃসাহস েদখােত েপেরিছল। ইমাম
হুসাইন  (আ.)  তৎকালীন  শাসেকর  অবস্থা  এ  বাণীেত  তুেল  ধেরেছন  :  ‘িনশ্চয়  ইয়াযীদ  পাপাচারী  ও  মদ্যপায়ী,যােদরেক
হত্যা  করা  িনেষধ  তােদর  হত্যাকারী।  আমার  মত  েকউ  কখনই  তার  মত  েলােকর  আনুগত্য  করেত  পাের  না।...  যিদ  মুসিলম
উম্মাহ্  ইয়াযীেদর  মত  একজন  শাসেকর  আনুগত্য  কের  তেব  ইসলামেক  িচরিবদায়  জানােত  হেব।’মুসলমানেদর  এ  অবস্থায়
করণীয় সম্পর্েক ইমাম হুসাইেনর বক্তব্য িছল : ‘েতামরা িক েদখছ না সত্য ও ন্যােয়র িভত্িতেত কাজ করা হচ্েছ না?
যখন সত্য প্রত্যাখ্যাত এবং িমথ্যা ও বািতল সকল িকছুর িনয়ন্ত্রক হেয়েছ তখন েয েকান মুিমেনর উিচত শাহাদােতর

আকাঙ্ক্ষা করা ও আল্লাহর সাক্ষাৎেক স্বাগত জানােনা।’
ইমাম  হুসাইেনর  এসব  বক্তব্য  েথেক  স্পষ্ট  েবাঝা  যায়  েয,ইসলাম  সম্পূণরূেপ  িবলীন  হওয়ার  উপক্রম  হেয়িছল  এবং
শাসকেগাষ্ঠী  ইসলােমর  িবিধ-িবধােনর  প্রিত  িবন্দুমাত্র  শ্রদ্ধােবাধ  রাখত  না।  ইমাম  হুসাইন  (আ.)  েদখেলন
মুসিলম উম্মাহেক এরূপ িতিমরাচ্ছন্ন অবস্থা েথেক উদ্ধার এবং ইসলামেক রক্ষা করেত হেল ক্ষমতাসীন শাসকেগাষ্ঠী
েয অৈবধ এবং তােদর আনুগত্য েয  ইসলােম অসমর্িথত তা  স্পষ্টভােব জনসমক্েষ তুেল ধরা আবশ্যক। শুধু তা-ই নয়,এ
ধরেনর শাসেকর সঙ্েগ েবঁেচ থাকাও েয েকান মুিমেনর জন্য কাঙ্ক্িষত নয়,িতিন সকেলর মধ্েয েস েচতনা জাগ্রত করার

প্রয়াস চালান। িতিন তাঁর আন্েদালন শুরু কেরন। 
অবেশেষ  জােলম  ইয়াযীেদর  িনর্েদেশ  ত্িরশ  হাজার  ৈসন্য  কারবালায়  ইমাম  হুসাইনেক  অবেরাধ  কের  এবং  বাহাত্তর  জন
সঙ্গীসহ তাঁেক নৃশংসভােব হত্যা কের। এরপর তাঁেদর সকেলর িশর িবচ্িছন্ন কের ইয়াযীেদর িনকট প্েররণ করা হয়।
তাঁর পিরবােরর নারী ও িশশুেদর বন্দী কের ইরাক ও িসিরয়ায় েঘারােনা হয়। এভােব উমাইয়্যােদর ইসলােমর বাহ্িযক
েলবাস খুেল পেড় এবং তােদর আসল েচহারা উন্েমািচত হয়। মুসিলম উম্মাহ্ ইমাম হুসাইনেক সহেযািগতা না করেলও এ
ঘটনার  পর  তােদর  িচন্তাশীল  ব্যক্িতেদর  উদাসীনতা  ও  অবেহলার  িনদ্রা  ভঙ্গ  হয়।  বিন  উমাইয়্যারও  শাসেনর  পতেনর
সূচনা  হয়।  ইমাম  হুসাইেনর  এ  আন্েদালেনর  মধ্েয  একিদেক  সত্য,ন্যায়  ও  ইসলােমর  পক্েষর  শক্িতর  মধ্েয  এ
অনুপ্েররণাদায়ক আদর্শ রেয়েছ েয,যিদ েকান সমােজ সত্য ও ন্যায় উেপক্িষত এবং অন্যায়-অিবচার ও েশাষেণর নীিত
প্রিতষ্িঠত হয় তখন তার প্রিতবাদ করেত হেব। অন্যিদেক এর িবেরাধী শক্িতর জন্যও এ সতর্কবাণী রেয়েছ েয,শক্িত



প্রেয়াগ কের হয়ত সত্যপন্থীেদর হত্যা করা যায়,িকন্তু সত্যেক কখনই িনশ্িচহ্ন করা যায় না। তাই ইমাম হুসাইনেক
স্মরণ  করার  অর্থ  সত্য  ও  ন্যায়েকই  স্মরণ  করা।  এজন্য  তাঁর  িশক্ষােক  িচর  জাগরুক  রাখার  জন্য  আমােদর  প্রয়াস

 চালােত হেব।

(সূত্র: প্রত্যাশা, বর্ষ ১,সংখ্যা ৩))

 


